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মদীনার আকাশ-বাতাস মহানবী (সা.)  ও  তাঁর আহেল বাইত (আ.)-এর উপস্িথিতেত সবসময় অদ্ভুত প্রাণবন্ত ও দ্যুিতময়
িছল। সত্িয কথা বলেত কী,এ শুষ্ক মরু শহরিট এর আেগ িকম্বা পের কখনই এরূপ মহীমার অিধকারী িছল না। এর অিলগিল
িদেয়  চলেত   অেনক  মজা  িছল।  কারণ,প্রত্যুষ  না  হেতই  এর  আকাশ-বাতাস  সুরিভত  হেয়  উঠত  মহানবী  (সা.)-এর  গােয়র
েবেহশতী  সুঘ্রােণ।  এরকম  এক  িনর্মল  আনন্দঘন  িদেন  একিট  সুসংবাদ  মদীনার  মুসলমানেদর  অন্তের  খুিশর  েজায়ার

েতােল।  মহানবী  (সা.)-এর  িসব্েত  আকবার  (জ্েযষ্ঠ  েদৗিহত্র)  ইমাম  হাসান  দুিনয়ায়  এেসেছন।

 

সত্িয,মদীনা  েসিদেনর  মত  কখনই  সুন্দর  িছল  না।  এতটা  শান্িতময়  িছল  না।  িকন্তু  েস  সুন্দর  িদনগুেলা  েবিশিদন
স্থায়ী হয়িন। মহানবী (সা.)-এর ওফােতর অব্যবিহত পর েথেকই এ েসৗন্দর্য হািরেয় েযেত থােক। অিচেরই েস স্থান দখল
কের েনয় এমন িতক্ততা,যা মদীনা কখনও েদেখিন। এ সমেয় ইমাম হাসান (আ.)-এর বয়স মাত্র আট বছর িছল। িতিন হারােলন
নানা  রাসূল  (সা.)-েক।  আর  খুবই  সামান্য  ব্যবধােন  (৭৫  িকম্বা  ৯৫  িদন)  হারােলন  প্িরয়  মাতা  ফােতমা  যাহরােক।
এরপর  েথেক  িপতা  হযরত  আলী  (আ.)  শহীদ  হওয়ার  সময়  পর্যন্ত  দীর্ঘিদন  িতিন  তাঁর  পােশই  অিতবািহত  কেরন।  পৃিথবীর
িনকৃষ্টতম  অপরাধীর  হােত  হযরত  আলী  (আ.)-এর  িনর্মমভােব  শাহাদাত  লােভর  পর  এক  ঝঞ্ঝাময়  পিরেবেশ  ইমাম  হাসান
ইসলামী  হুকুমােতর  তরীর  হাল  ধেরন।  ইমােমর  ছয়  মােসর  হুকুমাত  এবং  দশ  বছেরর  ইমামতকাল  এমন  এক  সমেয়  িছল  যখন
ইসলামী  শাসনব্যবস্থায়  প্রথমবােরর  মত  প্রকাশ্েয  িবদ্েরােহর  আগুন  জ্েবেল  আমীের  মু‘আিবয়া  মুসিলম  জাহানেক

ক্ষতিবক্ষত কের তুেলিছেলন।

এমন  এক  শ্বাসরুদ্ধকর  পিরস্িথিত  ৈতির  হেয়িছল  েয,ইসলােমর  সত্যবাণী  প্রচার  করা  েতা  দূেরর  কথা,সত্যপন্থী
মানুেষর  েবঁেচ  থাকাও  কিঠন  হেয়  উেঠিছল।  িকন্তু  ইমাম  হাসান  েখলাফেতর  মাত্র  ছয়  মােসর  মাথায়  অভাবনীয়  এক
প্রজ্ঞাময় িসদ্ধান্েতর মাধ্যেম ইসলাম ও মুসলমানেদর উমাইয়্যা চক্েরর সর্বনাশী প্রেকাপ েথেক রক্ষা কেরন। এ

প্রবন্েধ আমরা এ মজলুম ইমােমর জীবেনর িকছু উল্েলখেযাগ্য িদক আেলাচনা করব।

ইমাম হাসান মুজতাবা আল্লাহ ও তাঁর রাসূেলর প্িরয়পাত্র

মূল  আেলাচনায়  প্রেবশ  করার  আেগ  ইমাম  হাসান  (আ.)-এর  পিবত্র  ব্যক্িতত্ব  ও  মর্যাদা  সম্পর্েক  িকছু  েজেন  িনই।
মহানবী  (সা.)-এর  কােছ  ইমাম  হাসােনর  মর্যাদা  কত  েবিশ  িছল  এ  কথা  শুধু  েস  যুেগর  মুসলমানরাই  নয়,আজ  অবিধ  সকল
মুসলমান খুব ভালভােবই জােন। প্িরয়নবী (সা.) তাঁর এ আদেরর েদৗিহত্রেক িপেঠ তুেল িনেতন এবং েদা‘আ করেতন : ‘েহ

’ আল্লাহ! আিম এেক ভালবািস,তুিমও এেক ভালবাস।



: ইমাম বুখারী ও মুসিলম স্ব স্ব সহীহ’র মধ্েয বর্ণনা কেরেছন : ...বারা (রা.) বেলন

আিম  নবী  সাল্লাল্লাহু  আলাইিহ  ওয়া  সাল্লামেক  েদেখিছ  েয,হাসান  ইবেন  আলীেক  তাঁর  কাঁেধ  বিসেয়  বলেছন  :  েহ‘
আল্লাহ!  আিম  এেক  ভালবািস।  কােজই  তুিমও  তােক  ভালবাস।’১

একই  রকম  আরও  েরওয়ায়াত  হযরত  উসামা  িবন  যােয়দ  এবং  আবু  হুরায়রা  েথেকও  সহীহ  বুখারী  ও  সহীহ  মুসিলেমর  এ
অধ্যায়গুেলােত  বর্িণত  হেয়েছ।

ইমাম হাসান (আ.)-এর সােথ শত্রুতা করার পিরণাম

ইমাম হাসান (আ.)-এর সােথ শত্রুতা করার কিঠন পিরণােমর ব্যাপােরও সহীহ গ্রন্থসমূেহ একািধক েরওয়ায়াত বর্িণত
হেয়েছ।

: ইবেন িহব্বান স্বীয় সহীহেত বর্ণনা কেরেছন : যােয়দ ইবেন আরকাম েথেক বর্িণত হেয়েছ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়া সাল্লাম ফােতমা,হাসান ও হুসাইনেক উদ্েদশ্য কের বেলন : ‘আিম তার সােথ শত্রুতা“
কির,েয েতামােদর সােথ শত্রুতা কের। আর তার সােথ শান্িত বজায় রািখ েয েতামােদর সােথ শান্িত বজায় রােখ।”২

: হােকম িনশাবুিরও তাঁর মুস্তাদরাক গ্রন্েথ বর্ণনা িলেখেছন : .হযরত আবু হুরায়রা বর্ণনা কেরেছন

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়া সাল্লাম আলী,ফােতমা,হাসান ও হুসাইন (তাঁেদর সকেলর ওপর দরূদ ও সালাম) এর িদেক“
তািকেয় বেলন : ‘আিম তার সােথই দুশমিন কির,েয েতামােদর সােথ দুশমিন কের। আর তার সােথই শান্িত বজায় রািখ েয

েতামােদর সােথ শান্িত বজায় রােখ।”৩

: শামসুদ্দীন যাহাবী ‘িসয়ারু আ’লামুন নুবালা’ গ্রন্েথ িলেখেছন : আবু হুরায়রা বর্ণনা কেরেছন

নবী  (সা.)  আলী,ফােতমা,হাসান  ও  হুসাইেনর  িদেক  তািকেয়  বেলন  :  ‘আিম  তার  সােথই  দুশমিন  কির,েয  েতামােদর  সােথ“
দুশমিন কের। আর তার সােথই শান্িত বজায় রািখ েয েতামােদর সােথ শান্িত বজায় রােখ।”৪

হােকম িনশাবুরী তাঁর মুস্তাদরাক গ্রন্েথ আবান ইবেন তাগিলব এর সনেদ আরও একিট েরওয়ায়াত বর্ণনা কেরেছন : আিব
: সাঈদ বেলন

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়া সাল্লাম বেলেছন : “েয ব্যক্িতই আমার আহেল বাইতেক ঘৃণা করেব, আল্লাহ
”তােক জাহান্নােম প্রেবশ করােবন।

ইমাম আহমাদ ইবেন হাম্বালও স্বীয় মুসনাদ গ্রন্েথ আবু হুরায়রা েথেক একই রকম েরওয়ায়াত বর্ণনা কেরেছন। সুতরাং
মুসলমানেদর  িনর্ভরেযাগ্য  সকল  সূত্ের  বিণত  সহীহ  হাদীস  ও  েরওয়ায়াত  দ্বারা  প্রতীয়মান  হয়  েয,আহেল  বাইত
(আ.),যাঁেদর অন্যতম হেলন ইমাম হাসান (আ.),তাঁেদর সােথ শত্রুতা করা ও যুদ্ধ করার অর্থ হল রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর

িবরুদ্েধ দুশমিন ও যুদ্ধ করা।



ইমাম হাসােনর আরও িকছু পিরচয়

ইমাম হাসান েবেহশেতর যুবকেদর সম্রাট এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সােথ চাদেরর িনেচ অবস্থানকারী আহেল বাইেতর
পাঁচজেনর অন্যতম। এছাড়াও সকল মুফাসিসর ও মুহাদ্িদেসর মধ্েয ঐকমত্য রেয়েছ েয,িতিন এবং আহেল বাইেতর অন্যান্য
সদস্য মুবাহালার ঘটনায় নািযলকৃত আয়াত এবং তাতহীেরর আয়ােতর েঘাষণা অনুযায়ী পুতপিবত্র। আর ইমাম হাসান এজন্য

গর্বও করেতন।৫

ইমাম হাসান িছেলন নানা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর েচহারার প্রতীম।৬ আনাস ইবেন মােলক প্রমুখ বেলন েয,আহেল বাইেতর
সদস্যেদর মধ্েয অন্য েকউ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর এতখািন সদৃশ েচহারার িছেলন না। িতিন ২৫ বার পােয় েহঁেট হজ্জ
পালন কেরন,অথচ আকর্ষণীয় েঘাড়া তাঁর কােছই িছল।৭ তাঁর বদান্যতা ও দানশীলতা এতই প্রসািরত িছল েয,িতিন ‘কািরম-
এ  আহেল  বাইত’  বা  আহেল  বাইেতর  দয়াশীল  উপািধেত  ভূিষত  হন।৮  িতিন  িতনবার  িনেজর  সমুদয়  সম্পদ  অর্েধক  কেরন  এবং
দু’বার তা পুেরাপুির আল্লাহর রােহ দান কেরন।৯  িতিন যখন নামােয দাঁড়ােতন তখন আল্লাহর ভেয় তাঁর শরীর েকঁেপ
েকঁেপ  উঠত  এবং  তাঁর  েচহারা  হলুদ  বর্ণ  ধারণ  করত।১০  আর  ইমােমর  ৈধর্য  ও  সিহষ্ণুতা  এমন  িছল  েয,তাঁর  পরম

শত্রুদ্বয়  মু‘আিবয়া  ও  মারওয়ান  বলেতন  :  ‘েযন  পর্বেতর  িবরুদ্েধ  লড়াই  করিছ।’১১

ইমামত লােভর পূর্েব ইমাম হাসােনর িকছু কর্মতৎপরতা

: ১. রাজৈনিতক কর্মকাণ্ড

ক. জঙ্েগ জামােল (উেটর যুদ্ধ) অংশগ্রহেণর জন্য েলাকজনেক সংগিঠত করা

অঙ্গীকার  ভঙ্গ  কের  অবাধ্যতার  পেথ  পা  বাড়ােনা  িবচ্যুত  মুসলমানেদর  দমন  করার  জন্য  আমীরুল  মুিমনীন  আলী  (আ.)
জঙ্েগ  জামােল  অংশগ্রহেণ  জনগণেক  উদ্বুদ্ধ  করার  লক্ষ্েয  তাঁর  জ্েযষ্ঠ  পুত্র  ইমাম  হাসানেক  কুফায়  প্েররণ
কেরন। ইমাম হাসান মুজতাবাও তাঁর আকর্ষণীয় বাচনক্ষমতা প্রেয়াগ কের িবশাল ৈসন্য বািহনী সংগ্রহ করেত সক্ষম

হন।

খ. জঙ্েগ জামােল অংশগ্রহণ

ইমাম হাসান জঙ্েগ জামােল অংশগ্রহণ কের উল্েলখেযাগ্য ও সাহিসকতাপূর্ণ অবদান রােখন। এ যুদ্েধ হযরত আেয়শােক
বহনকারী  উটেক  হত্যা  করার  মাধ্যেম  িবদ্েরাহী  দেলর  পরাজয়  িনশ্িচত  হয়।  এ  কারেণই  এেক  ‘জঙ্েগ  জামাল’  বা  উেটর

যুদ্ধ বলা হয়।

গ. িসফফীন যুদ্েধ অংশগ্রহণ এবং েসনাপিতর দািয়ত্ব পালন

এ  যুদ্েধ  ইমাম  হাসান  (আ.)  হযরত  আলী  (আ.)-এর  িনর্েদেশ  দক্িষণ  বািহনীর  েসনাপিতর  দািয়ত্ব  গ্রহণ  কেরন।  িতিন
িপতার অধীেন বীরত্েবর সােথ যুদ্ধ কেরন। শত্রুপক্েষর েনতা মু‘আিবয়া উবায়দুল্লাহ ইবেন ওমরেক প্েররণ কেরন েযন
েকান প্রিতশ্রুিতর আশ্বাস িদেয় ইমাম হাসানেক রণাঙ্গণ েথেক দূের সিরেয় েদয়। িকন্তু মু‘আিবয়ার দূত িনরাশ হেয়

মাথা িনচু কের িফের আেস।



২. সামািজক ও ধর্মীয় কর্মকাণ্ড

ক. কুফার জুমআ নামােযর অস্থায়ী ইমাম

হযরত  আলীর  েখলাফতকােল  ইমাম  হাসােনর  একিট  গুরুত্বপূর্ণ  ধর্মীয়  কর্মতৎপরতা  িছল  জুমআর  নামােযর  ইমামিতর
দািয়ত্ব পালন। যখনই হযরত আলী কুফা েথেক বাইের েযেতন িকম্বা েকান কারেণ জুমআর নামােয ইমামিত করেত পারেতন

না,তখন এ গুরুদািয়ত্ব ইমাম হাসােনর ওপরই ন্যস্ত করেতন।

খ. ইমাম আলী (আ.)-এর স্থেল িবচারকাজ পিরচালনা

বর্িণত হেয়েছ েয,আমীরুল মুিমনীন হযরত আলী (আ.)-এর েখলাফেতর সমেয় এক ব্যক্িতেক তাঁর কােছ িনেয় আসা হল। তােক
একিট  ধ্বংসস্তূেপর  মধ্েয  একিট  রক্তাক্ত  লােশর  পােশ  পাওয়া  িগেয়িছল,আর  তার  হােত  একিট  চাকুও  িছল।  িবচােরর
জন্য েলাকিটেক হযরত আলীর কােছ আনা হল। িতিন তােক বলেলন : ‘েতামার িক িকছু বলার আেছ?’ েলাকিট বলল : ‘েহ আমীরুল
মুিমনীন! এ অিভেযাগ আিম েমেন িনলাম।’ আলী (আ.) িনর্েদশ িদেলন তােক িনেয় িকসােসর দণ্ড তার ওপর কার্যকর করেত।
এমন সময় জৈনক ব্যক্িত ছুটেত ছুটেত এেস উপস্িথত হল এবং িচৎকার কের বলেত লাগল : ‘তােক েছেড় দাও,তােক েছেড় দাও।
েস কাউেক হত্যা কেরিন। আিমই হত্যাকারী।’ তখন আলী (আ.) অিভযুক্তেক িজজ্েঞস করেলন :‘তুিম এ হত্যার অিভেযাগ েকন
েমেন  িনেল,অথচ  হত্যাকারী  েতা  অন্যজন?’  েলাকিট  উত্তর  িদল  :  ‘আিম  এমন  অবস্থায়  িছলাম  না  েয,িনেজেক  িনর্েদাষ
প্রমাণ  করেত  পারতাম।  কারণ,কেয়কজন  েলাক  আমােক  চাকু  হােত  ঐ  লােশর  পােশ  েদেখিছল।  আিম  একিট  দুম্বা  জবাই
কেরিছলাম।  অতঃপর  প্রকৃিতর  ডােক  সাড়া  েদওয়ার  জন্য  ঐ  ধ্বংসস্তূেপর  মধ্েয  ঢুেকিছলাম।  েসখােন  িগেয়  েদিখ  ঐ
লাশিটর  রক্েত  মািট  একাকার।  আিম  চমেক  উঠলাম,আর  এ  েলাকগুেলাও  েসখােন  ঢুেক  হােত  চাকু  অবস্থায়  আমােক  েদেখ
েফেল। তারা মেন করল েয,আিমই হত্যা কেরিছ।’ আলী (আ.) অিভযুক্ত েলাকিট ও হত্যাকারীেক ইমাম হাসােনর কােছ পািঠেয়
িদেলন  যােত  িতিনই  এর  িবচার  কের  রায়  প্রদান  কেরন।  ইমাম  হাসান  উভেয়র  বক্তব্য  েশানার  পর  রায়  িদেলন  :  ‘আসল
হত্যাকারী তার সত্য স্বীকােরর মাধ্যেম অিভযুক্ত েলাকিটর প্রাণ রক্ষা কেরেছ এবং েযেহতু েস পিবত্র কুরআেনর
‘আর েয (ব্যক্িত) েকান মানুষেক বাঁচায় েস েযন সকল মানুষেক বাঁচােলা’১২- এ আয়ােতর আওতায় একজনেক হত্যা করার পর

’অপর একজনেক বাঁিচেয়েছ,কােজই দু’জনেকই েছেড় দাও। আর িনহেতর রক্তমূল্য বাইতুল মাল েথেক পিরেশাধ কর।

৩. অর্থৈনিতক কর্মকাণ্ড

ইমাম হাসান (আ.)-এর ইমামত লােভর পূর্েবর উল্েলখেযাগ্য একিট অর্থৈনিতক কর্ম হল েসসব জিমর তত্ত্বাবধান করা
েযগুেলা  রাসূলুল্লাহ  (সা.),হযরত  আলী  ও  হযরত  ফােতমার  পক্ষ  েথেক  ওয়াক্ফ  িহসােব  িনর্িদষ্ট  করা  হেয়িছল।
েসগুেলার  েবিশরভাগই  আল্লাহর  ঘর  িযয়ারতকারী  হাজী,ইয়ািতম,অনাথ  ও  আহেল  বাইেতর  পিরবারবর্েগর  জন্য  েদওয়া

হেয়িছল।  এসব  সম্পত্িত  মূলত  েখজুর  বাগান,ফসিল  জিম,কুয়া,ভূগর্ভস্থ  পািনর  নালা  ইত্যািদ  রূেপ  িছল।

িপতার শাহাদােতর পর ইমাম হাসান

ইমামুল  মুত্তাকীন  আলী  ইবেন  আলী  (আ.)-এর  মজলুমভােব  শাহাদাত  বরেণর  পর  জনগেণর  মধ্য  েথেক  একদল  ইমাম  হাসােনর
কােছ উপস্িথত হেয় বেল :  ‘েহ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সন্তান! আপিন হেলন খলীফা এবং আপনার িপতার স্থলািভিষক্ত।



আমরা সবাই আপনার িনর্েদশ মান্য করার জন্য প্রস্তুত। সুতরাং আপিন েযভােব কল্যাণ মেন কেরন,েসভােবই আমােদর
পিরচািলত করুন।’ জবােব ইমাম তােদর বলেলন : ‘েতামরা িমথ্যাবাদী জনগণ। কারণ,েয মানুষ আমার েচেয় শ্েরয়তর িছল
তাঁর  সােথই  েতামরা  েবঈমানী  কেরছ।  সুতরাং  িকভােব  েতামরা  আমার  িনর্েদশ  মান্য  করেব?  আর  আিমও  েকান  ভরসায়
েতামােদর  ওপর  আস্থা  রাখব?  তা  সত্ত্েবও  যিদ  েতামরা  েতামােদর  কথায়  সত্যবাদী  হেয়  থাক,তাহেল  েতামােদর  সােথ
আমার কথা থাকল মাদােয়ন শহেরর িনকট পরস্পর েদখা হেব। েসখােনই সবাই দুশমেনর েমাকািবলা করার জন্য সমেবত হব।’
তখন তােদর অিধকাংশই ইমাম হাসােনর প্রিত পৃষ্ঠ প্রদর্শন করল এবং িনজ িনজ ঘের িফের েগল। ইমাম সব অবস্থা অবগত
হেয় িনেজর সওয়ারীর ওপর সওয়ার হেলন এবং িকছু সংখ্যক সঙ্গী িনেয় রওনা হেলন। িনর্ধািরত স্থােন েপৗঁেছ িতিন
সমেবত েলাকেদর উদ্েদেশ এক ভাষেণ বেলন : ‘েহ েলাকসকল! েতামরাই আমােক েধাঁকা িদেত েচেয়ছ,ফেল ছলনা ও প্রতারণার
আশ্রয়  িনেয়ছ,েযমনিট  কেরছ  আমার  িপতার  সােথ।  েতামরা  আমার  পের  এক  কােফর  ও  যােলম  ব্যক্িতর  েনতৃত্েব  যুদ্ধ

’করেব,যার আল্লাহ ও রাসূেলর প্রিত ঈমান বলেত িকছুই েনই।

এরপর  ইমাম  হাসান  িকন্দী  নােমর  এক  ব্যক্িতেক  েসনাদেলর  অিধনায়ক  িনর্বািচত  কের  চার  সহস্রািধক  ৈসন্যসহ
রণাঙ্গেণ প্েররণ কেরন এবং বেলন :  ‘আম্বার নামক স্থােন যাত্রািবরিত করেব। আমার পক্ষ েথেক েকান িনর্েদশ না

’আসা পর্যন্ত েসখান েথেক নড়েব না।

মু‘আিবয়া  যখন  এ  ঘটনার  কথা  অবগত  হেলন,তখন  পাঁচ  লক্ষ  িদরহামসহ  কেয়কজন  অনুচরেক  ইমােমর  েসনািধনায়েকর  কােছ
প্েররণ  করেলন।  তােদর  মাধ্যেম  এ  বার্তা  েপৗঁছােলন  :  ‘যিদ  তুিম  আমােদর  সােথ  েযাগ  দাও  তাহেল  েয  প্রেদেশরই
গভর্নর হেত চাও,েতামােক েস প্রেদেশর গভর্নর করা হেব।’ ইমােমর েসনািধনায়ক েযেহতু দুর্বল ঈমােনর অিধকারী ও
দুিনয়ােলাভী  িছল,েসেহতু  েস  ইমাম  হাসােনর  সােথ  িবশ্বাসঘাতকতা  করল।  েস  উক্ত  িদরহামগুেলা  গ্রহণ  কের  অেনক

ৈসন্যসহ মু‘আিবয়ার দেল েযাগ িদল।

যখন  এ  খবর  ইমাম  হাসােনর  কােছ  েপৗঁছল,তখন  িতিন  বেলন  :  ‘েহ  েলাকসকল!  িকন্দী  আমার  প্রিত  ও  েতামােদর  প্রিত
িবশ্বাসঘাতকতা কেরেছ এবং আিম দ্িবতীয়বােরর মত পুনরাবৃত্িত করিছ েয,েতামরা হেল অিবশ্বস্ত ও দুিনয়ািলপ্সু।
িকন্তু  আিম  অন্য  একজনেক  তার  জায়গায়  প্েররণ  করিছ।  যিদও  আিম  জািন  েয,েসও  আেগর  েলাকিটর  মতই  িবশ্বাসঘাতক।’
অতঃপর  ইমাম  মুরাদ  েগাত্েরর  মুরািদ  নােমর  এক  েলাকেক  চার  হাজার  ৈসন্যসহ  প্েররণ  করেলন  এবং  তার  িনকট  েথেক

অঙ্গীকার গ্রহণ করেলন েযন েস মুসলমানেদর সােথ িবশ্বাসঘাতকতা না কের। েসও কসম

করল  েয,েস  পর্বেতর  মতই  অিবচল  ও  অটল  থাকেব।  অতঃপর  যখন  েস  রওনা  হওয়ার  জন্য  ৈতির  হল  তখন  ইমাম  িনচুস্বের
’বলেলন,‘এর ওপরও েকান ভরসা েনই।

যখন মুরািদর ৈসন্যদল আম্বার-এ েপৗঁছল,তখন মু‘আিবয়া পুনরায় িকন্দীর মত একই পিরকল্পনা কার্যকর করল এবং েসও
েধাঁকার  িশকার  হল।  আর  িনেজর  অঙ্গীকার  ও  কসম  ভঙ্গ  কের  মু‘আিবয়ার  দেল  েযাগ  িদল।  ইমাম  হাসান  (আ.)  মুরািদর
িবশ্বাসঘাতকতার খবর শুেন দাঁিড়েয় পড়েলন এবং বলেলন : ‘আবারও বলিছ েয,েতামােদর মধ্েয সততা ও িবশ্বস্ততা েনই।
েতামরা  অঙ্গীকার  ভঙ্গকারী।  িনেজর  েচােখই  েদখেল  েয,িকন্দী  ও  মুরািদ  কীভােব  িবশ্বাসঘাতকতা  করল!’  িকন্তু
উপস্িথত েলােকরা বলল : ‘েহ রাসূললাহ (সা.)-এর সন্তান! তারা িবশ্বাসঘাতকতা কেরেছ বেট,িকন্তু আমরা সততার সােথই
আপনার সােথ আিছ। আপিন যা িনর্েদশ দান করেবন,েসটাই েমেন চলব।’ ইমাম হাসান বলেলন : ‘তাহেল েতামােদর আরও একবার



পরীক্ষা  কের  েদিখ  যােত  সত্য  েতামােদর  িনেজেদর  জন্য  প্রমািণত  হেয়  যায়।  েতামােদর  সােথ  আমার  ওয়াদা  রইল
’নুখাইলা  ভূখণ্েড।  েয  েকউ  চায়,েসখােন  হািজর  হেব।  যিদও  আিম  জািন,েতামরা  ওয়াদা  ভঙ্গকারী  ও  িবশ্বাসঘাতক।

অতঃপর  ইমাম  নুখাইলা  ভূখণ্েড  প্রেবশ  করেলন  এবং  েসখােন  দশ  িদন  অবস্থান  করেলন।  িকন্তু  িতিন  লক্ষ্য  করেলন
েয,গুিটকতক  েলাক  ছাড়া  েসখােন  অন্য  েকউ  উপস্িথত  হয়িন।  তখন  ইমাম  কুফায়  প্রত্যাবর্তন  করেলন  এবং  িমম্বাের
আেরাহণ কের এক ভাষেণ বলেলন :  ‘আিম আশ্চর্য হই েতামােদর মত িনকৃষ্ট,েব-দীন ও  অিবশ্বাসী েলাকেদর েথেক। িধক
েতামােদর! এমন সস্তা প্রতারণার িশকার হওয়া ও আত্মিবক্িরত েলােকরা! েজেন েরখ,ইসলামী হুকুমত বিন উমাইয়্যার
ওপর  হারাম।  িকন্তু  যিদ  হুকুমত  মু‘আিবয়ার  হােত  পেড়,তাহেল  েযেহতু  েতামােদর  তার  হুকুমেতর  িবেরািধতাকারী
িহেসেব  জানেব,ফেল  সামান্যতম  দয়াও  েতামােদর  প্রিত  েদখােব  না;  বরং  িনষ্ঠুরতম  পন্থায়  েতামােদর  িনর্যাতন

’চালােব  এবং  েতামােদর  ধ্বংস  করেব।

কুফার অেনক িবশ্বাসঘাতক ও দুিনয়াপূজাির েলাক ইমােমর এসব কথা িচিঠ িলেখ মু‘আিবয়ােক জানায়। িচিঠেত তারা েলেখ
’: ‘যিদ আপিন আগ্রহী থােকন তাহেল আমরা হাসান ইবেন আলীেক গ্েরফতার কের আপনার কােছ পািঠেয় িদেত রািজ আিছ।

যখন  তারা  এ  ব্যাপাের  মু‘আিবয়ার  সন্তুষ্িটর  কথা  অবগত  হল,তখন  তারা  ইমাম  হাসােনর  আবাসস্থেল  হামলা  করল  এবং
তরবািরর আঘােত তাঁর পিবত্র েদহেক ক্ষত-িবক্ষত করল।

এ ঘটনার পের ইমাম িনরূপায় হেয় মু‘আিবয়ার কােছ এ মর্েম একিট পত্র েলেখন : ‘যিদও আমার নানা রাসূলুল্লাহ (সা.)-
এর  িনকট  েথেক  শুেনিছ  েয,িতিন  বলেতন,  েখলাফত  ও  েবলায়াত  বিন  উমাইয়্যার  ওপর  হারাম,িকন্তু  েয  অবস্থা  ও

পিরস্িথিতর  উদ্ভব  হেয়েছ,িনরূপায়  হেয়  আিম  িকছু  শর্তসােপক্েষ  সন্িধর  জন্য  প্রস্তুত  আিছ।’১৩

ইমাম হাসােনর সােথ উমাইয়্যা ও আব্বাসীেদর িবেরািধতার ঐকমত্য

ইমাম হাসান (আ.)-এর রাজৈনিতক জীবন এমন সব জিটলতায় ভরা যা এমনিক েকান েকান গেবষকেক িকংকর্তব্যিবমূঢ় কের েদয়।
এ কারেণ তাঁেদর মধ্েয কমসংখ্যক ব্যক্িতই সিঠক িসদ্ধান্ত প্রদােন সক্ষম হেয়েছন।

ইমাম  হাসান  সম্পর্েক  মুসলমানেদর  ইিতহােসর  সকল  সূত্ের  বর্িণত  হাদীস  ও  েরওয়ায়াতগুেলা  িবকৃিত  ও  তাঁর
দুশমনেদর  অযািচত  হস্তক্েষেপর  কবেল  পেড়েছ।  েযেহতু  ইমাম  সবসময়  উমাইয়্যােদর  সােথ  েমাকািবলায়  িলপ্ত  িছেলন
েসেহতু তােদর,িবেশষ কের মারওয়ােনর িহংসা ও িবদ্েবেষর মুেখ িছেলন। তাছাড়া িসফিফেনর যুদ্ধকালীন সািলেশর মতই
চািপেয়  েদওয়া  এক  সন্িধ  প্রক্িরয়ার  মাধ্যেম  িতিন  ক্ষমতা  েথেক  দূের  সের  যাওয়ার  কারেণ  উমাইয়্যারা  ক্ষমতার
ময়দােন িনেজেদর একেচিটয়া েদৗরাত্ম্য প্রিতষ্ঠা কের। এ সুেযােগ তারা ক্ষমতার চরম অপব্যবহার কের আরও দু’িট
লক্ষ্য  বাস্তবায়েনর  অশুভ  পিরকল্পনা  গ্রহণ  কের।  এর  মধ্েয  একিট  হল  ইমামেক  রাজৈনিতকভােব  েকাণঠাসা  করার  পর
ইমােমর ব্যক্িতত্ব ভূলুণ্িঠত করার েচষ্টা। আর অন্যিট হল চূড়ান্ত পর্যােয় ইমামেক দুিনয়া েথেক সিরেয় েদওয়া।

ইমাম  হাসােনর  ব্যক্িতত্বেক  ভূলুণ্িঠত  করার  জন্য  তারা  প্রথেম  প্রচারণা  যুদ্েধ  অবতীর্ণ  হয়  এবং  তাঁর
িবরুদ্েধ কুৎসা রটনা করেত শুরু কের। আর এ েচষ্টা সফল হেল তােদর পরবর্তী লক্ষ্য অর্থাৎ তাঁেক হত্যা করার
কাজিট সহজ হেয় যােব। অপরিদেক,আব্বাসীেদর উত্থােনর পের যখন তােদর শাসনক্ষমতা পূর্ব েথেক পশ্িচেমর সর্বত্র



িবস্তৃিত  লাভ  কেরিছল,এ  সমেয়  ইমাম  হাসােনর  বংশধরেদর  িবিভন্ন  আন্েদালন  মাথা  চাড়া  েদওয়ায়  আব্বাসীরাও
উমাইয়্যােদর মতই তাঁেদরেক দুর্বল করার লক্ষ্েয তাঁেদর পূর্বপুরুষ ইমাম হাসােনর িবরুদ্েধ কুৎসা রটনা করেত
থােক। ফেল েরওয়ায়ােতর নােম ইমাম হাসােনর িবরুদ্েধ িবপুল পিরমাণ িমথ্যা ও বােনায়াট কথা সমােজ ছিড়েয় েদওয়া
হয়।  ইিতহাস  ও  হাদীেসর  গ্রন্থসমূেহ  এগুেলা  এমনভােব  সন্িনেবিশত  কের  েদওয়া  হেয়েছ  েয,একজন  সরলমনা  মুসলমান
েসগুেলা পাঠ করেল তার মেন এ মহান ইমােমর প্রিত শুধুই কুধারণা ও ঘৃণাই জন্ম েনেব। শুধু তা-ই নয়,আজ েদখা যায়
েয,পাশ্চাত্েযর অেনক প্রাচ্যিবদ যখন ইমাম হাসােনর রাজৈনিতক জীবেনর ওপর িবশ্েলষণ েলেখন তখন ঐসব বােনায়াট
েরওয়ায়াতেকই তাঁেদর েলখনীর মধ্েয উল্েলখ কের থােকন। তাঁরা েযেহতু আহেল বাইেতর অনুসারীবৃন্েদর মূলধারার
সােথ  পিরিচত  নন,অপরিদেক  উমাইয়্যােদর  এসব  উদ্েদশ্যপ্রেণািদত  ও  বােনায়াট  েরওয়ায়ােত  পিরপূর্ণ  ইিতহাস  ও
হাদীেসর  গ্রন্থগুেলােকই  তাঁরা  সূত্র  িহেসেব  গ্রহণ  কের  থােকন,ফেল  এসব  বােনায়াট  ও  অমূলক  বর্ণনা  দ্বারা
অনায়ােস প্রভািবত হেয় পেড়ন এবং ইমাম হাসান (আ.) সম্পর্েক িনকৃষ্টতম মন্তব্য করেতও তাঁরা দ্িবধা কেরন না।
ফরািস  প্রাচ্যিবদ Le Mans (১৮৭২-১৯৫৬)  এর  মত  েলখকবৃন্েদর  নাম  এক্েষত্ের  প্রিণধানেযাগ্য,যাঁেদর  েলখা

খ্িরস্টান ও ইয়াহুদীবােদর অেনক েসবায় এেসেছ।১৪

এসব েলখনী,েসটা ইিতহাস গ্রন্েথই েহাক অথবা প্রাচ্যবিদেদর েলখনীেত,িনম্েনাক্ত দু’িট উদ্েদশ্যেক সামেন েরেখ
: অগ্রসর হেয়েছ

১. ব্যক্িতত্ব হনন ও

২. রাজৈনিতক গুপ্তহত্যা।

স্মর্তব্য েয,দীিন হুকুমতসমূেহ হুকুমত লক্ষ্য নয়; বরং তা মানুেষর পার্িথব ও আেখরােতর কল্যাণ সাধেনর জন্য
একিট উিসলা মাত্র। এ কারেণ শাসকরা িনেজরা েযমন সৎকর্মপরায়ণ হন,তদ্রুপ সৎকর্মপরায়ণেদরই জনগেণর কােছ পিরচয়
কিরেয়  েদন।  িবপরীতক্রেম  ধর্ম  বিহর্ভূত  হুকুমতসমূেহ  েযেহতু  লক্ষ্য  হল  ক্ষমতায়  েপৗঁছােনা-  েসটা  েয  েকান
উপােয়ই েহাক না েকন,তাই েয েকান কাজ করেত তারা দ্িবধা কের না। এরূপ একিট কার্যকর পদক্েষপ হল সমােজর জন্য
ব্যক্িতত্ব  বানােনা  এবং  ব্যক্িতত্ব  ধ্বংেসর  নীিত।  তারা  িনেজেদর  সােথ  সমাজেক  একই  পেথর  পিথক  কের  েতালার
জন্য েচষ্টা কের। তারা প্রচারণার মাধ্যেম তােদর পছন্েদর ব্যক্িতবর্গেক তুচ্ছ েথেক ফুিলেয়-ফাঁিপেয় মহান
কের েতােল এবং তােদর মধ্য েথেকই ফকীহ,মুফাসিসর, মুহাদ্িদস,কারী,আেলম,রাজনীিতক ইত্যািদ বানায়। িবপরীতক্রেম
অপপ্রচার চািলেয় শ্রদ্ধাবান ও সিঠক আদর্শ স্থানীয় ব্যক্িতত্বেদর মূল্যহীন ও তাচ্িছল্েযর পাত্ের পিরণত কের
যােত  তােদরেক  জনগণ  ও  সমাজ  েথেক  দূের  সিরেয়  িদেত  পাের।  আর  এ  কারেণই  বলা  যায়,সমােজর  সংস্কারক  ও  েযাগ্য
েনতােদর িবরুদ্েধ সবেচেয় েমাক্ষম হািতয়ার হল তােদর ব্যক্িতত্বেক ধ্বংস কের েদওয়া। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর
কিঠন দুশমন ও মুনািফকরা যখন যুদ্েধ পরাজয় বরণ কের তখন নবী পত্নীর িবরুদ্েধ নানা অপবাদ আেরাপ করার মাধ্যেম
মহানবীর সােথ তােদর কিঠন শত্রুতার পিরচয় েদয়। তদ্রুপ উমাইয়্যারা আমীরুল মুিমনীন আলী (আ.)-এর িবরুদ্েধ নানা
ধরেনর অপবাদ আেরাপ করেত দ্িবধা কেরিন। স্বয়ং মু‘আিবয়ার ভাষায়,এ অপপ্রচােরর িভত্িতেত বড় েথেক বড়রা এবং েছাট

েথেক েছাটরা মৃত্যু অবিধ ঘুরপাক েখেত থাকেব।১৫

এ একই ধারাবািহকতায় ইমাম হাসােনর দুশমনরাও তাঁেক ব্যক্িতগত ও সামািজক উভয় অঙ্গেন আক্রমেণর লক্ষ্যবস্তুেত



পিরণত কের এবং ঘৃণ্য অপপ্রচার ও কুৎসা রটনা করেত থােক। এক্েষত্ের এ শ্েরণীর েলখক ও ঐিতহািসকেদর জন্য েয
িবষয়িট আরও সুিবধা কের েদয় েসটা হল মু‘আিবয়ার সােথ ইমাম হাসান (আ.)-এর সন্িধর ঘটনা।

অথচ েসই সমেয়র ইিতহাস ও ঘটনা পরম্পরা সম্পর্েক িকছুটা হেলও অধ্যয়ন করেল সন্িধ েমেন েনওয়ার ব্যাপাের তাঁর
প্রজ্ঞাময়  িসদ্ধান্েতর  েযৗক্িতকতা  প্রমািণত  হয়।  এিট  তাঁর  রাজৈনিতক  ব্যক্িতত্েবর  দুর্বলতা  েতা  নয়ই;  বরং
এিট  তাঁর  উচ্চ  রাজৈনিতক  েমধারই  সাক্ষ্য  বহন  কের।  েকননা,সন্িধচুক্িত  সম্পন্ন  হওয়ার  এক  দশক  পের  যখন
রাজন্যেদর  েখয়ানত  (িবশ্বাসঘাতকতা)  প্রকাশ্য  রূপ  লাভ  কের  তখন  সকেলই  ইমাম  হাসান  (আ.)-এর  সন্িধর  সিঠকত্ব  ও

গভীরতার ব্যাপাের অনুধাবন করেত সক্ষম হয় এবং তা অকপেট স্বীকার করেত থােক।

এ সন্িধচুক্িত সম্পন্ন হওয়ার অেনক বছর আেগই রাসূলুল্লাহ (সা.) বেলিছেলন : ‘িনশ্চয় হাসান হল আমার সুগন্ধী ফুল
এবং আমার এ সন্তান হল সাইয়্েযদ ও মহান। অিচেরই মহান আল্লাহ তার মাধ্যেম দু’দল মুসলমােনর মধ্েয সন্িধ স্থাপন
করােবন  এবং  তারা  তার  আশীর্বাদপূর্ণ  উপস্িথিতর  মাধ্যেম  িনরাপত্তা,স্বস্িত  ও  শান্িত  লাভ  করেব।’১৬  এ
েরওয়ায়াতিট  এবং  ইিতহােসর  ন্যায়িনষ্ঠ  িবশ্েলষণ  িবদ্েবষী  েলখকেদর  ‘ব্যক্িতত্ব  ধ্বংেসর’  ঘৃণ্য  প্রয়ােসর
মুেখাশ  খুেল  েদওয়ার  জন্য  যেথষ্ট।  যিদও  এর  বাইেরও  মহান  ইমােমর  জ্ঞানগত,ব্যক্িতগত  ও  সামািজক  অেনক

ৈবিশষ্ট্েযর  কথা

িলিপবদ্ধ রেয়েছ,েযগুেলা প্রত্েযকিটই তাঁর পুত-পিবত্র ব্যক্িতত্েবর প্রকৃত স্বরূপ িবশ্েলষেণর এক একিট সনদ
হেত  পাের।  ইসলামী  িশক্ষার  পাঠদান,উপযুক্ত  িশষ্যবৃন্দ  প্রিতপালন-  যাঁরা  কিঠনতম  পিরস্িথিতেতও  মুসিলম
িবশ্েবর  জন্য  কল্যাণ  ও  মঙ্গেলর  উৎস  হেত  পােরন,নবীর  হাদীস  বর্ণনা,গঠনমূলক  ও  ভাগ্যিনর্ধারণী  িবচার  কাজ
পিরচালনা-  এরূপ  অসংখ্য  গুরুত্বপূর্ণ  কাজ  সম্পাদন  করার  মাধ্যেম  ইমাম  হাসান  মুজতাবা  েয  মূল্যবান  অবদান
েরেখেছন,তা েকবল তাঁর ব্যক্িতত্বেক সিঠকভােব মূল্যায়ন করার জন্য গেবষক ও মুসলমানেদর সাহায্যই করেব না; বরং

একিট িচন্তাশীল সমাজ গঠেনও যথাযথ ভূিমকা রাখেব।

আেরকিট িবষয় হল,সব েগাত্র বা জািতর জীবেন তােদর অতীত ইিতহাস একিট গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সত্যেক সম্পূর্ণরূেপ
প্রিতফিলত  কের  সুিলিখত  ইিতহাস  েযমন  একিট  জািতর  উজ্জীিবত  জীবন  গড়েত  অনুপ্েররণা  েযাগায়,িবপরীতক্রেম  েকান
পক্ষপাতদুষ্ট এবং অসত্য ও িবকৃত ইিতহাস একিট জািতেক ভ্রান্ত পেথ পিরচািলত কের। পিবত্র ইসলাম ধর্ম ও মহান
মুসিলম  জািতর  ইিতহাস  একিদেক  েযমন  েগৗরেবর  আেলায়  উদ্ভািসত,একইভােব  আবার  অযািচত  হস্তক্েষেপ  অেনক  সত্যই
প্রজন্ম েথেক প্রজন্মান্তেরর মুসলমানেদর কােছ চাপা পেড় রেয়েছ। এরূপ একিট চাপা পড়া ইিতহাস হল ইমাম হাসান
(আ.)-এর েখলাফতকাল। আমীের মু‘আিবয়ার েনতৃত্েব তৎকালীন উসমানীয় দৃষ্িটভঙ্িগ েথেক উত্তরািধকার পাওয়া আজেকর
েযসব ইিতহাস,তার একিট পিরচয় হল ইমাম হাসােনর ছয় মােসর েখলাফতকােলর প্রিত েকানরূপ ভ্রুক্েষপ না করা বা তা
অস্বীকার  করা।  ইমাম  হাসােনর  এ  েখলাফতকালেক  না  েখালাফােয়  রােশদার  মধ্েয  গণ্য  করা  হয়,আর  না  েকান  মানবীয়
যুেগর  মধ্েয  গণ্য  করা  হয়।  আসেল  ঐ  দৃষ্িটভঙ্িগ  অনুযায়ী  এ  েখলাফতেক  েতমন  স্বীকৃিত  প্রদান  করা  হয়  না।  অথচ
েসিদন  অবিশষ্ট  মুহািজর  ও  আনসার  যাঁরা  কুফায়  িছেলন,তাঁরা  ছাড়াও  ইরােকর  জনগণ  এবং  ইসলামী  সাম্রাজ্েযর
পূর্বাংেশর বািসন্দারা সকেল ইমাম হাসান (আ.)-েক মুসলমানেদর খলীফা িহসােব গ্রহণ কেরিছেলন। িকন্তু স্পষ্টতই
দৃশ্যমান  হচ্িছল  েয,মুসলমানেদর  মােঝ  িবশাল  এক  ফাটল  সৃষ্িট  হেয়েছ।  আবার  এ  সমেয়ই  মু‘আিবয়া  শােম  েখলাফােতর

দািবদার িছেলন। যিদও তাঁর িনেজর কথা অনুযায়ী আনসারেদর মধ্য েথেক শুধু একজন ব্যক্িতই তাঁর সােথ িছল।



েখলাফেতর ইিতহােস একই সমেয় দু’জন খলীফা থাকার িবষয়িটর েকান স্থান েনই। েয সমেয় ইমাম হাসান (আ.) েখলাফেত আসীন
হন,তখন  শােমর  তুলনায়  ইরােকর  অবস্থা  অিত  েশাচনীয়  িছল।  একিদেক  িসফফীন  যুদ্েধাত্তর  সািলশী  ফয়সালায়  ইরােকর
জনগেণর ক্ষিত হয়,এর পাশাপািশ খােরজীেদর িবদ্েরাহও ইরােকর শক্িতেক প্রচণ্ডভােব দুর্বল কের েদয়। তারা পরপর

িতনিট যুদ্েধর (জঙ্েগ জামাল,জঙ্েগ িসফিফন ও জঙ্েগ নাহরাওয়ান) কারেণ পিরশ্রান্ত ও িবপন্ন হেয় পেড়িছল।

ইমাম আলী (আ.)-এর জীবেনর েশষ িদনগুেলােত যতই জনগণেক বলা হল সংঘবদ্ধ হেত,খুব স্বল্প সংখ্যক েলাকই তােত সাড়া
িদল। এবার ইমাম আলীর শাহাদােতর পের এবং শােমর আিধপত্য প্রিতষ্ঠার ফেল ইরাকবাসীর সীমাহীন উৎকণ্ঠার কারেণ
আশা করা হচ্িছল েয,তারা একিট শক্িতশালী প্রিতেরাধ গেড় তুলেত একতাবদ্ধ হেব। আর তােদর এ কােজর পেথ একজন ইমাম
(বা েনতােক) েবেছ িনেব এবং েযমনটা ইশারা করা হল,তােদর ইমামেক েমেন েনওয়া ছাড়া গত্যন্তর িছল না। কােয়স ইবেন
সা’দ এবং আবদুল্লাহ ইবেন আব্বােসর বাইআতও ইমােমর সােথ ইরােকর জনগেণর বাইআত হওয়ার ক্েষত্র প্রস্তুত কের। েয

পথ অনুসরণ কের‘ িহজােজর জনগণও িকছু সময় িনেয় বাইয়ােত প্রবৃত্ত হয়।

আসেল  কুফাবাসীর  অিধকাংেশর  প্রবণতা  িছল  ইমাম  আলী  (আ.)-এর  সরকারেক  সমর্থন  করা।  আলী  (আ.)-এর  শাহাদােতর  পের
তারা ইমাম হাসান (আ.) ব্যতীত আর কােক িনর্বািচত করেত পারত? অবশ্য মুহািজর ও আনসারেদর মধ্েয,এমনিক কুরাইশেদর
মধ্েয  েকান  েকান  সাহাবী  কুফায়  িছেলন।  আবদুল্লাহ  ইবেন  আব্বােসর  ন্যায়  ব্যক্িতও  কুফায়  উপস্িথত  িছেলন।
িকন্তু  ইমাম  হাসানেক  িনর্বাচেনর  ব্যাপাের  িবন্দুমাত্র  দ্িবধা-দ্বন্দ্েবর  সৃষ্িট  হয়িন  এবং  অন্য  েকান
ব্যক্িতর  নাম  সামেন  আেসিন।  তেব  এটা  এ  কারেণ  নয়  েয,ইরােকর  জনগণ  হাসান  ইবেন  আলীেক  তাঁর  িপতার  েচেয়ও  েবিশ

ভালবাসত; বরং এর কারণ িছল েয,এটা ছাড়া তােদর েকান গত্যন্তর িছল না।

এ  আেলাচনা  অবতারণা  করার  কারণ  হল  যাঁরা  বলেত  চান,ইমাম  হাসান  (আ.)-এর  সময়  সকল  পিরস্িথিত  তাঁর  অনুকূল  থাকা
সত্ত্েবও িতিন স্েবচ্ছায় চানিন যুদ্ধ ও  হানাহািনর পথ অব্যাহত রাখেত,এ  কারেণ েখলাফতও েছেড় েদন। িকন্তু এ
বক্তব্য কখনই সিঠক নয়। এ প্রবন্েধ ইমাম হাসােনর সন্িধচুক্িত িবশ্েলষণ করার েকান অিভপ্রায় আমােদর েনই। তেব
যাঁরা  উক্ত  সন্িধচুক্িতর  প্েরক্ষাপট  ও  চুক্িতর  শর্তাবিল  সম্পর্েক  জােনন,তাঁেদর  কােছ  সুস্পষ্ট  েয,ইমাম
হাসান  খলীফা  এবং  ইমাম  িহসােব  েসিদন  কী  বিলষ্ঠ  অবস্থান  গ্রহণ  কেরিছেলন!  এমনিক  এ  প্রসঙ্েগ  আহেল  বাইেতর
অনুসারীবৃন্েদর  সূত্ের  স্পষ্ট  প্রমাণ  িবদ্যমান  েয,ইমাম  আলী  ইবেন  আিব  তািলব  (আ.)  স্বীয়  পুত্রেক  েখলাফেতর
জন্য িনেজর স্থলািভিষক্ত িহসােব েঘাষণা কের যান। যিদও আহেল সুন্নােতর সূত্রগুেলা েসগুেলােক স্থলািভিষক্ত
িনর্ধারণ  সংক্রান্ত  বেল  উল্েলখ  কেরিন।  এ  ব্যাপাের  রাসূলুল্লাহ  (সা.)-এর  িনকট  েথেক  একিট  েরওয়ায়াত

:  অেনকগুেলা  সূত্ের  বর্িণত  হেয়েছ।  েরওয়ায়াতিট  হল

হাসান ও হুসাইন দু’জন ইমাম,তারা উেঠ দাঁড়ােলও অথবা বেস থাকেলও।”১৭“

এ  হাদীেসর  বক্তব্য  স্পষ্টভােব  িনর্েদশ  কের  েয,এ  দু’  ভাইেয়র  ইমামেতর  িবষয়িট  সুেঘািষত  একিট  ব্যাপার।  নাসর
িবন  মুযািহেমর  বর্ণনা  অনুযায়ী  ইমাম  আলী  (আ.)-  এর  আমেলই  আওয়ার  শান্িন  ইমামেক  উদ্েদশ  কের  বেলন  :  ‘  আল্লাহ
আপনার সাফল্য বৃদ্িধ করুন,আপিন েখাদায়ী নূেরর আেলাক ছায়ায় দৃষ্িটপাত কেরন... আপিন হেলন েনতা (ইমাম) এবং যিদ
আপিন িনহত হন তাহেল আপনার পের েনতৃত্ব এ দু’জেনর (হাসান ও হুসাইন) ওপর ন্যস্ত হেব। আিমও এ সম্বন্েধ িকছু

: রচনা কেরিছ। আপিন যিদ অনুগ্রহ কের শুনেতন



,েহ আবুল হাসান! আপিন হেলন মধ্যাহ্েনর আেলাকবর্ষী সূর্যসম

আর এ দু’জন (আপনার পুত্রদ্বয়) সৃষ্িটকুেলর মােঝ িকরণময় চন্দ্রসম

আপিন এবং এ দুই তরুণ েশষ মুহূর্ত অবিধ কর্ণ ও চক্ষুর ন্যায়

,সঙ্েগর সাথী এবং একািদক্রেম পরস্পর

আপনারা পুণ্যকর্মী,সুউচ্চ মর্যাদার অিধকারী,েযখােন

মানব প্রজন্েমর নাগাল ছুঁেত পাের না েস সম্মান।

: মুনিযর িবন জারুদও িসফিফেন ইমাম আলী (আ.)-েক বেলন

”যিদ আপিন িনহত হন,তাহেল এ দু’জন অর্থাৎ হাসান ও হুসাইন হেবন আপনার পের আমােদর ইমাম।“

: িতিন একিট কিবতায় বেলন

আবুল হাসান,আপিন হেলন দ্িব-প্রহেরর উজ্জ্বল সূর্য‘

আর আপিন ও এ দু’জন (একসােথ),মৃত্য পর্যন্ত

এরা দু’জন িকরণময় চন্দ্রসম

’চক্ষুর পের কর্ণ েযমন।

সুতরাং স্পষ্ট হেয় যায় েয,হযরত আলী (আ.)-এর শাসনকাল েথেকই ইমােমর সঙ্গীরা তাঁর পেরর েনতৃত্ব হাসান ও হুসাইন
(আ.)-এর  অিধকাের  বেল  জানত।  এ  কারেণই  আমীরুল  মুিমনীন  আলী  (আ.)  শাহাদাত  বরণ  করার  পর  আবদুল্লাহ  ইবেন  আব্বাস
জনগণেক ইমাম হাসােনর িদেক আহ্বান কেরন এবং বেলন : ‘িতিন েতামােদর নবীর সন্তান এবং েতামােদর ইমােমর ওয়াসী।
কােজই তাঁর হােতই বাইআত কর।’  ইমাম হাসানও একিট পত্ের আমীের মু‘আিবয়ােক উদ্েদশ কের েলেখন :  ‘যখন আমার িপতা
মৃত্যুর সন্িধক্ষেণ উপনীত হন,তখন এ দািয়ত্ব তাঁর পরবর্তীকােল আমার ওপর েসাপর্দ কেরন।’ হায়ছাম িবন আিদ তাঁর
একািধক মাশােয়খ েথেক বর্ণনা কেরেছন েয,তাঁরা বলেলন,হাসান ইবেন আলী তাঁর িপতার ‘ওয়াসী’ িছেলন। আবুল আসওয়াদ
দুয়ািলও,িযিন বসরায় িছেলন িতিন ইমােমর বাইআত গ্রহেণর সমেয় বেলন : ‘িতিন দরজা- সদর দরজা িদেয়ই ওয়াসী ও ইমামত
লাভ কেরেছন।’ তদ্রুপ সাধারণ জনগেণর পক্ষ েথেকও বলা হয় : ‘আপিন হেলন আপনার িপতার ওয়াসী ও খলীফা। আমরা আপনার

’আনুগত্যকারী।

েমাটকথা,এ িবষয় েমেন েনওয়া যায় েয,হযরত আলী (আ.) তাঁর পুত্রেক েসই ব্যক্িতরূেপ উপস্থাপন কেরেছন যাঁেক িতিন
িনেজর  স্থলািভিষক্ত  িহসােব  গ্রহণ  কেরন।  তাই  েদখা  যায়,ইমাম  হাসান  মুজতাবা  (আ.)-এর  সর্বপ্রথম  ভাষেণ  িতিন
বেলন :‘েয  আমােক েচেন েস  েতা েচেনই। আর  েয  েচেন না  (েস  েজেন রাখুক),আিম হলাম হাসান,মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ
(সা.)-এর সন্তান। আিম হলাম সুসংবাদদাতা ও সাবধানকারীর সন্তান। আিম হলাম আল্লাহর িদেক তাঁরই অনুমিতক্রেম



আহ্বানকারী  ও  উজ্জ্বল  আেলার  সন্তান।  আিম  হলাম  এমন  আহেল  বাইত  েথেক,যাঁেদর  েথেক  মহান  আল্লাহ  অপিবত্রতা  ও
পঙ্িকলতা দূর কেরেছন এবং তাঁেদর পুত-পিবত্র কেরেছন। যাঁেদর ভালবাসা আল্লাহ স্বীয় িকতােব ওয়ািজব কেরেছন।
ইরশাদ  হচ্েছ  :  “বলুন,আিম  িরসালােতর  পািরশ্রিমক  েতামােদর  কােছ  িকছুই  চাই  না,শুধু  আমার  িনকটাত্মীেয়র
ভালবাসা।”১৮ ‘আর েয পুণ্েযর কাজ করেব,আিম তার পুণ্য বৃদ্িধ কের িদই।’১৯ অতএব,পুণ্েযর কাজ হল,আমার আহেল বাইতেক
ভালবাসা।’  ঐিতহািসক মাসউিদ২০  ইমাম হাসান (আ.)-এর এ সংক্রান্ত একিট ভাষেণর অংশিবেশষ বর্ণনা কেরেছন এভােব :
‘আমরা আল্লাহর দল সফলকাম। আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর িনকটতম ইতরাত (আত্মীয়),আমরা হলাম পুতপিবত্র আহেল বাইত
এবং সাকালাইন (দু’িট ভারী বস্তু)-এর একিট,যা রাসূলুল্লাহ (সা.) েতামােদর মধ্েয েরেখ েগেছন এবং এর অন্যিট হল
আল্লাহর িকতাব,যার মধ্েয েকান িদক েথেকই বািতেলর েকান পথ েনই।...  কােজই আমােদর আনুগত্য কর,আমােদর আনুগত্য
করা ওয়ািজব। কারণ,আল্লাহ ও  রাসূেলর আনুগত্য করার সােথ যুক্ত রেয়েছ উিলল আমেরর আনুগত্য। অর্থাৎ যিদ েকান
িবষেয়  িববাদ  কর,তাহেল  তা  আল্লাহ  ও  রাসূেলর  কােছ  িনেয়  যােব...  আর  যিদ  রাসূল  ও  উিলল  আমেরর  কােছ  িনেয়  যাওয়া

’...হয়,তাঁরা েযেহতু জ্ঞােনর অবধারণকারী,কােজই তা জানেব

েহলাল িবন ইয়াসাফ বেলন : ‘আিম হাসান িবন আলীর ভাষণ শুনিছলাম। িতিন বলিছেলন : েহ কুফার জনগণ! আমােদর ব্যাপাের
 আল্লাহ  েথেক  ভয়  করেব,আমরা  হলাম  েতামােদর  আমীর  ও  েতামােদর  অিতিথ।  আমরা  এমন  আহেল  বাইত  েয,  আল্লাহ  আমােদর

: সম্পর্েক বেলেছন

 

ركَُمْ تطَْهِراً جْسَ أهَْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهـهُ ليُِذْهِبَ عَنكُمُ الررِيدُ اللُ مَاِإن

 

আল্লাহ েতা চান েতামােদর েথেক সকল অপিবত্রতা দূর করেত,েহ আহেল বাইত! এবং েতামােদর পুতপিবত্র রাখেত।”২১“

সম্ভবত এ ভাষণিট ইমাম হাসান (আ.) সাবাত-এ আহত হওয়ার পর প্রদান কেরিছেলন।

উপসংহার

অেনক ঐিতহািসক ও হাদীসিবদ বর্ণনা কেরেছন েয,একিদন ইমাম হাসান মুজতাবা (আ.) একদল সঙ্গী-সাথীর মােঝ কেয়কিট
সাপেক িনেজর কােছ ডাকেলন এবং েসগুেলােক একটার পর একটা হােত তুেল িনেলন। েসগুেলা ইমােমর হােতর কব্িজ েথেক
েপঁিচেয় গলার চারপােশ ঘুের েবড়াচ্িছল। অতঃপর ইমাম েসগুেলােক েছেড় িদচ্িছেলন যােত চেল যায়। এমন সময় হযরত
ওমর ইবেন খাত্তােবর বংেশর একজন েলাক,েয ঐ ৈবঠেক উপস্িথত িছল,েস বলল : ‘এটা েতা েকান পাণ্িডত্যপূর্ণ ব্যাপার
নয়। এরূপ কাজ আিমও করেত পাির।’ একথা বেল েসও একিট সাপ তুেল িনল এবং তার হােত েপঁচােত চাইেলা। হঠাৎ কের সাপিট

তােক দংশন করল। ফেল েসই েলাকিট মৃত্যুর েকােল ঢেল পড়ল।’২২

ইমাম হাসান মুজতাবা (আ.)-এর হাত েথেক এক প্রতারণামূলক সন্িধচুক্িতর মাধ্যেম মুসিলম জাহােনর শাসনভার িনেজর
?হােত তুেল িনেয় িক আমীের মু‘আিবয়ারও একই পিরণিত হেয়িছল



 

:তথ্যসূত্র

,১. সহীহ বুখারী,৩য় খণ্ড,পৃ. ১৩৭০,হাদীস নং ৩৫৩৯; দারু ইবেন কাসীর প্রকাশনী

তৃতীয়  মুদ্রণ,ৈবরুত,১৯৮৭;  সহীহ  মুসিলম,৪র্থ  খণ্ড,পৃ.  ১৮৮৩,হাদীস  ২৪২২,দারু  এহইয়াউত  তুরািসল  আরািব
;প্রকাশনী,ৈবরুত

২.  মুহাম্মাদ  ইবেন  িহব্বান  িবন  আহমাদ  আবু  হােতম  (মৃ.  ৩৫৪  িহ.),সহীহ  ইবেন  িহব্বান  িব  তারিতিব  ইবেন
,বুলবান,১৫তম  খণ্ড,পৃ.  ৪৩৪,মুয়াসসাতুর  িরসালাহ  প্রকাশনী,দ্িবতীয়  মূদ্রণ,ৈবরুত,১৯৯৩

৩.  হােকম  িনশাবুরী,আল  মুস্তাদরাক  আলা  সাহীহাইন,৩য়  খণ্ড,পৃ.  ১৬১,হাদীস  ৪৭১৩,দারুল  কুতুবুল  ইলিময়্যা
,প্রকাশনী,ৈবরুত,প্রথম  মূদ্রণ,১৯৯০

৪.  যাহাবী  শােফয়ী,শামসুদ্দীন  আবু  আব্দুল্লাহ  মুহাম্মাদ  িবন  ওসমান  (মৃ.  ৭৮৪  িহ.),িসয়ারু  আ’লামুন  নুবালা,২য়
,খণ্ড,পৃ. ১২৩,মুয়াসসাতুর িরসালাহ প্রকাশনী,নবম মূদ্রণ,ৈবরুত,১৯৯৩

;৫. ইবেন সা’দ,তরজমাতুল ইমাম হাসান (আ.) পৃ. ৭৮

;৬. মানািকব-এ আেল আিব তািলব,৪র্থ খণ্ড,পৃ. ৯

;৭. মুখতাসারু তািরেখ দােমশক,৭ম খণ্ড,পৃ. ২৪

;৮. বােকর শারীফ কুরাইশী,আল হায়াতুল ইমাম আল হাসান িবন আলী,১ম খণ্ড,পৃ. ২০৩

;৯. তারীেখ ইয়াকুবী,২য় খণ্ড,পৃ. ১৩৫

;১০. মানািকব-এ আেল আিব তািলব,৪র্থ খণ্ড,পৃ. ১৪

;১১. ইবেন আিবল হাদীদ,শারেহ নাহজুল বালাগা,১৬তম খণ্ড,পৃ. ১৩

;১২. সূরা মােয়দাহ : ৩২

;১৩. আল খারািয়জ ওয়াল জারািয়হ্,২য় খণ্ড,পৃ. ৫৭৬,হাদীস ৪

১৪. হাসান মা’রুফ আল হাসানী,আল আিয়ম্মাতুল ইসনা আশার,১ম খণ্ড,পৃ. ৫৪২

১৫. ইবেন আিবল হাদীদ,শারেহ নাহজুল বালাগা,৪র্থ খণ্ড,পৃ. ৫৭; আল-গাদীর,২য় খণ্ড, পৃ. ১০১

১৬. আল ইসাবাহ িফ তামািযস সাহাবা,২য় খণ্ড,পৃ. ১২



১৭. অর্থাৎ তাঁরা ক্ষমতাসীন থাকুন,আর ক্ষমতার বাইের থাকুন।

১৮. সূরা শুরা,আয়াত নং : ২৩

১৯. সূরা আহযাব,আয়াত নং ৩৩

২০. মুরুজুয যাহাব

২১. সূরা আহযাব,আয়াত নং ৩৩

২২. মাদীনাতুল আল মাআিজয,৩য় খণ্ড,পৃ. ২৪০,হাদীস ৮৬২; ইসবাতুল হুদাত,২য় খণ্ড,পৃ. ৫৬৩,হাদীস ৩৩২

সূত্র: প্রত্যাশা,১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা


